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সুত্র ঃ কালের কণ্ঠ





অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য

ধর্মভিত্তিক সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির দল ভারী করতে রাজধানীর সেরা পাঁচটি স্কুলকে টার্গেট করে এগোচ্ছে অতি কৌশলে। শুধু মতিঝিল এলাকার স্কুলগুলো থেকেই এক বছরে তিন হাজার ২০ জন কর্মী, সমর্থক তিন হাজার আর চার হাজার বন্ধু যোগ করা হবে। স্কুলগুলো হচ্ছে- মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং মতিঝিল সরকারি বালক কলেজ। এসব স্কুলের ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ১০৫ জনকে ইতিমধ্যে বিভিন্ন পদও দেওয়া হয়েছে।

স্কুলের কোমলমতি শিশু-কিশোরদের সদস্য বানাতে গিয়ে 'ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হওয়া জীবনের লক্ষ্য নয়- এসব হলে হয়তো পৃথিবীর সুখ পাওয়া যায়, কিন্তু বেহেশত পাওয়া যায় না' বলে প্রচার করছে শিবির। শিশু-কিশোরদের মন জয় করতে দেখাচ্ছে সহজে বেহেশত লাভের লোভও।



শিবিরের গোপন পরিকল্পনার নথি থেকে কালের কণ্ঠ জেনেছে এই তথ্য। নথি ঘেঁটে জানা গেছে, প্রথম ধাপে পাঁচটি স্কুলের পর ধীরে ধীরে রাজধানীর অন্য স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রচারণা চালিয়ে আরো সদস্য সংগ্রহ করা হবে। প্রথম দফার টার্গেট করা স্কুলগুলো থেকে এ যাবৎ ১০৫ ছাত্রকে বিভিন্ন পদে নেওয়া হয়েছে। তাদের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হবে আরো সদস্য। মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে শিবিরের উপশাখা কমিটিতে প্রতিষ্ঠানটির ৪২ জন ছাত্র স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের রয়েছে ১৯ ছাত্র, মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ২২ ছাত্র, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের ২০ ছাত্র রয়েছে। এই পাঁচটি স্কুল নিয়ে শিবিরের একটি সাথি কমিটি করা হয়েছে। এই সাথি কমিটিতে এসব স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীর ২৫ শিক্ষার্থী রয়েছে। নেতা হওয়ার জন্য এসব খুদে শিক্ষার্থী একটি আবেদন ফরম পূরণ করার পাশাপাশি তারা কেন শিবিরে যোগ দিয়েছে, এর কারণও ব্যাখ্যা করেছে। শিবিরের পরিকল্পনায় রয়েছে, এক বছরে স্কুলগুলোর এসব কমিটির 'দায়িত্বশীল বৈঠক' হবে ৭২টি।



'উদ্দেশ্য ব্যতীত কাজ বৈঠাহীন নৌকার মতো' : নথি ঘেঁটে দেখা গেছে, মতিঝিল মডেল হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজে শিবিরের উপশাখার সেক্রেটারি সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র তৌফিক আহমেদ। সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে তৌফিক লিখেছে, 'এটি ইসলামী আন্দোলন এবং ব্যক্তির আদর্শ হিসেবে গড়ে ওঠার উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য ব্যতীত কাজ বৈঠাহীন নৌকার মতো।'



মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর 'খ-প্রভাতি' শাখার শিক্ষার্থী মোস্তফা নাজমুস সাকিব ওই স্কুলে শিবিরের উপশাখার সভাপতির দায়িত্ব পালন করছে। সাকিব শিবিরের সরবরাহ করা প্রশ্নের উত্তরে আলাদা কাগজে লিখেছে, 'আমার বেশির ভাগ আত্মীয় এ সংগঠন করে। কিন্তু আমার পরিবার এটা পছন্দ করে না। আমি না জানিয়ে কর্মী হয়েছি। আমি কর্মী, এটা জানার পর অনেক বাধা আসে।' সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে সাকিব লিখেছে, 'ইসলামী সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে আমি পুরোপুরি একমত। কোনো মানুষের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এ রকম হওয়া উচিত। বেশির ভাগ মানুষের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়া। কিন্তু এটা আসলে সঠিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নয়। বড় চাকরি করে দুনিয়ায় হয়তো সুখী হওয়া যায়। কিন্তু আল্লাহর সন্তোষ অর্জন করতে না পারলে বেহেশত লাভ করা সম্ভব নয়।'

একই স্কুলের নবম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী জুবায়ের হোসাইন লিখেছে, 'আমাদের জীবন ধারণ হয়ে গেছে অন্য রকম। আমাদের সমাজ ও আমাদের জীবনের পরিবর্তন সাধিত করতে পারে একমাত্র আল-কোরআন এবং আল-হাদিস। আমাদের সমাজ শয়তানের প্ররোচনায় খারাপ দিকে পরিচালিত হচ্ছে। ওই খারাপ পথ থেকে আমাদের সমাজকে ফিরিয়ে আনতে হলে সকলের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিতে হবে।'



খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শিবিরে যুক্ত হওয়ার বিষয় এই শিশু-কিশোররা তাদের পরিবারকে জানায়নি। এমনকি শিবির স্কুলে স্কুলে গিয়ে শিক্ষার্থীদের সদস্য করলেও শিক্ষকরা তাদের পরিকল্পনার বিন্দু-বিসর্গও জানেন না।



নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিবিরের এক নেতা কালের কণ্ঠকে বলেন, ইসলামী ছাত্রশিবির অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মতো নয়। এ সংগঠন ইসলামের প্রচারে কাজ করে থাকে। ইসলামের কাজ করার জন্য পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থী কেন, যেকোনো বয়সের লোককে দাওয়াত দেওয়া ফরজ। এ কাজ করে শিবির কোনো অপরাধও করছে না। উল্লেখ্য, বিভিন্ন কারণে শিবিরের সভাপতি-সম্পাদকসহ বেশির ভাগ নেতাই আত্মগোপনে থাকায় এ ব্যাপারে তাঁদের বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।



মতিঝিল মডেল স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর এক শিক্ষার্থীর বাবা তাঁর ছেলে শিবিরের খপ্পরে পড়ার খবরে বিস্ময় প্রকাশ করে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমার ছেলেকে পড়াশোনা করতে পাঠিয়েছি, শিবির করার জন্য নয়।'



শিক্ষকরা জানেন না : মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. শাহান আরা বেগম জানান, শিবিরের এমন তৎপরতা সম্পর্কে তিনি জানেন না। মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ হাফিজুল ইসলাম বলেন, 'আমার এখানে শিবির যে এমন কাণ্ড করছে, তা জানি না। এখন অবশ্য সতর্ক হয়ে কাজ করব এবং এগুলো খোঁজ রাখব। কিভাবে এসব ছেলে শিবিরে যুক্ত হলো, তা খতিয়ে দেখা হবে। মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ রণজিৎ কুমার নাথ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'স্কুলের ভেতরে শিবিরের কার্যক্রম নেই। পরিবারের কোনো সদস্য হয়তো শিবিরের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন। তাঁদের দেখেই বাচ্চারা নাম দিয়েছে।'



অশুভ লক্ষণ : জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ কালের কণ্ঠকে বলেন, স্কুল পর্যায়ের ছেলেদের এভাবে রাজনীতিতে টেনে আনা শুভ লক্ষণ নয়। এটা রাজনৈতিক উগ্রতার বহিঃপ্রকাশ। এর ফলে শিশুদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে উঠবে। তিনি শিশু শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ করে বলেন, কোনো সংগঠন বা রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়ার আগে সতর্ক হয়ে ভাবতে হবে বিষয়টি আসলে কী? এ ছাড়া শিক্ষক-অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনাও করতে হবে।



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'তালেবানি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য শিবির এই অপকর্ম করছে। কোন কোন স্কুলে শিবির এই কিশোরদের ব্রেইন ওয়াশ করছে তার তথ্য গোয়েন্দাদের মাধ্যমে খুঁজে বের করে এনে প্রথম থেকেই শক্ত হাতে দমন করা উচিত। শিবিরের এই অসৎ কাজ এখনই বন্ধ করতে না পারলে দেশটা পাকিস্তান, নয়তো আফগানিস্তান হয়ে যাবে।'



নথি থেকে জানা গেছে, দ্বিতীয় ধাপে শিবিরের টার্গেট হচ্ছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, সরকারি বিজ্ঞান কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা কলেজ, নটর ডেম কলেজ, সরকারি তিতুমীর কলেজ, সিদ্ধেশ্বরী কলেজ এবং বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ রাইফেলস পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ। ইতিমধ্যেই এসব প্রতিষ্ঠানে সদস্য হওয়ার ফরম বিতরণ শুরু করেছে শিবির।
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জামায়াত-শিবিরের গং রা স্বাধীনতার চেতনাকে এখনও অঙ্গুলি প্রদর্শন করে!!
২৮ শে ডিসেম্বর, ২০০৯ বিকাল ৪:৫৪
শিবির এমন একটি ছাত্র সংগঠন যারা দাবী করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠার। অথচ তাদের এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কেবল তাদের চোখ ধাধানো কাজেই সীমাবদ্ধ। মুসলিমের অজ্ঞতাকে তারা কাজে লাগিয়ে ইসলামকে কেবল ঢাল হিসেবে ব্যাবহার করছে, ভূবন-ভোলানোর কথার চেষ্টা চালিয়ে। শিবিরের ইতিহাসে তারা সেই পারফরমেন্সটাকেই চালু রেখেছে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের ভূমিকা ঢাকার জন্য নিজেদেরকে বাংলাদেশের অংশ বলে বারবার উচ্চারণ করে তারা নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থানের বৈধতা খুঁজছে, অথচ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশই হলো মুক্তিযুদ্ধের খলনায়ক, পাকিস্তানি হানাদারদের এদেশে অত্যাচার নিপীড়ন চালানোর মূল হোতাই আলবদর, রাজাকার যাদের মূলে ছিল গোলাম আজম, নিজামীদের মতো ও তাদের গং রা, তাদের তখন মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের ভূমিকে বাঙালী মুক্ত করে উর্দুর পাকিস্তান বানানো, সেখানে তারা মূল হাতিয়ার হিসেবে নিয়েছে ইসলামকে আর পাকিস্তান তাদের দেশ সে হিসেবে। অথচ মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহন করেছিল সর্বস্তরের জনগন সেই সর্বস্তরের জনগনের ভিতর জামায়াতে ইসলামী কখনোই জড়িত ছিলনা, তারা বাংলাদেশ নামে কোন রাষ্ট্র হবে এটা চায় নি, এমনকি নিশ্চিত ছিল এই জনগনের পক্ষে এ যুদ্ধে(যেটাকে তারা গৃহ যুদ্ধ বলে চালিয়ে দিতে চায়) জেতা সম্ভব নয়, তাই তারা প্রবল প্রতাপে শুরু করে নিজের ইচ্ছা মাফিক আচরন, যখন যেমন খুশি, তখন তাদের মাঝে আর সেই ইসলামী মুল্যবোধ থাকল না, তারা হয়ে গেল হায়েনাদের পা চাটা গোলাম, নিরীহ মানুষকে তুলে দিতে লাগলো তাদের হাতে, মা-বোনদের তুলে দিতে লাগলো হায়েনাদের খাবার হিসেবে তখন তাদের সেই ইসলামী মূল্যবোধ থাকল না তখন তাদের ছিল ক্ষমতার লোভ,যেহেতু তারা নিশ্চিত ছিল এই ভু-খন্ড পাকিস্তানের হবে এবং পাকিস্তানের পক্ষে তারাই এ অংশের দায়িত্ব নিবে এই আশায় তারা পুর্ণ উদ্যোমে লেগে গেল বাংলাদেশী নিধনে। এই সব বর্ণনা আমরা সবাই জানি, তবু জামায়াতে ইসলামী আজ বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে টিকে আছে!! তারা দেখাতে চাচ্ছে তারা কত সফল এই দেশের টাকায় ব্যাংক, টিভি চ্যানেল চালিয়ে তারা আজ দেশের অংশীদারী কিনে নিচ্ছে এমনটাই বোঝাতে চাইছে। আজ তারা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার বুলি আওড়াচ্ছে যে দেশের সার্বভৌমত্ব তারা ধুলিস্যাত করতে চেয়েছে তার সার্বভৌমত্বের নীতিতেই আজ তারা নিজের বা-ডান উভয় হাত গলিয়ে বসে আছে, আর আমরা সেই সাধারন জনগন যাদের ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় বসে বসে আঙ্গুল চুষছি।



জামায়াতে ইসলামী, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে আরেকটি উদ্যোগে নামে তা হলো ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবির প্রতিষ্ঠা। এটি অংগ সংগঠন এটা সবারই জানা, তরুন প্রজন্মকে ইসলামের পথে আনার কথা বলে, রক্তের উন্মাদনা কাজে লাগিয়ে, নিজেদের স্বার্থের জন্য যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকু হাদীস কুরআনের আয়াত নিজের মতো বুঝিয়ে তারা তাদের কর্মী, সাথী তে রুপান্তরিত করে নিচ্ছে অথচ যে ইসলামের পথে আসার আহবানে তারা এই মানুষদের আহবান জানাচ্ছে, পরবর্তীতে তাদের ভূমিকা ঘুরিয়ে নিচ্ছে রাজনৈতিক অঙ্গনে যেখানে ইসলামকে তারা জীবন দর্শন হিসেবে না নিয়ে ব্যাবহার করছে রাজনৈতিক সংগঠনের ঢাল হিসেবে, এবং এই ঢালই সাধারন জনগনকে তাদের বিপক্ষে অবস্থানের বিরুদ্ধে সাহায্য করছে। শিবিরের ছাত্র সংগঠনটি কেবল আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ থেকে রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করাচ্ছে সুক্ষ পরিকল্পনার মাধ্যমে কোমলমতি শিশুদের, তারা মেধাবি মুখ গুলিকে তাদের মূল টার্গেট করে নিয়ে তাদেরকে দিয়েই সংগঠনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের প্রশ্ন করলে এই মেধাবীদেরই শো-ডাউন করছে নিজেদের সম্পদ হিসেবে দেখিয়ে। ইসলামের জন্য ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য শিবিরের ভূমিকা অতি নগন্যই, বরং এর থেকেও রাজনৈতিক অঙ্গনে তাদের ভূমিকার প্রকটতা চোখে পড়ার মতো, এ থেকেই স্পষ্টই বোঝা যায় তারা ইসলামকে ঢাল হিসেবেই ব্যাবহার করছে, ফিলিস্তিনে, আফগানিস্তানে, ইরাকে মুসলিম গনহত্যার কোন হা হুতাশ তাদের নেই তাদের চোটপাট কেবল বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট কে নিয়ে, তাদের এ সব ভূমিকা থেকে আরো বেশি স্পষ্ট হওয়া যায় যে তারা কতটা সুবিধাবাদী গোষ্ঠী।



যে হায়েনার উল্লাসে তারা উল্লসিত ছিল যে ক্ষমতার লোভে তারা উচ্ছসিত হয়ে এদেশের মানুষকে বিপদে ঠেলে দিয়েছে আজ স্বাধীনতা অর্জনের এত কাল পরেও সে লোভ তাদের এখনও দগদগে রয়ে গেছে, যে কারনে তারা একদিকে বলছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ১৯৭১ সালে যে যুদ্ধ হয়েছিল সেখানে তাদের ভূমিকা ছিল দেশ রক্ষা করার, কারন পাকিস্তান তখন ছিল মুলত একটি দেশ, অপরদিকে তারা বলতে চাইছে তারা বাংলাদেশের একটি অংশ! কথা দুটি পুরোটাই সাংঘর্ষিক, একটি দেশের স্বাধীনতার বিপরীতে অবস্থান করে পরবর্তীতে স্বাধীনতার অংশ বলে দাবী করা কতটা সুবিধাবাদী, লোলুপ চেতনা থেকে আসতে পারে তা সহজেই বোধগম্য। যদি তারা বলে থাকে এদেশের ১৯৭১ এর যুদ্ধে তাদের ভূমিকা সঠিক ছিল তাহলে তাদের নিজেদের যুদ্ধাপরাধী বলে স্বীকার করে নিতে হবে কারন তাদের মতে মুক্তিযোদ্ধারা তখন দেশদ্রোহী ছিল, যদি মুক্তিযোদ্ধারা তাদের কাছে তখন দেশদ্রোহী থাকে তাহলে এখন মুক্তিযোদ্ধারা তাদের কাছে কি? নাকি স্বাধীনতার পর মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা পাল্টে গেছে, স্বাধীনতার পূর্ব ও পরে মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা একই ছিল দেশের জন্য স্বাধীনতা বরং জামায়াতে ইসলামী, শিবির, রাজাকারদের ভূমিকা পাল্টে গেছে। তারা নিজেদের বাংলাদেশের অংশ বলে দাবী করে কোন বিচারে?



দেশের মানুষ আমরা আজও চোখ বন্ধ করেই বসে আছি। যুদ্ধপরাধীদের বিচারের প্রশ্ন এখন কেবল রাজনৈতিক চাল বলেই মনে হয়, না হলে নিজামী, আজম গংরা এতটা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে কেমন করে এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে, যাকে ধুলিস্যাত করার জন্য এরাই সবচেয়ে বেশি তৎপর ছিল।



স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৩৮ টি বিজয় দিবস পালন করেও বিজয়ের মাসেই শুনতে হয়, জামায়াতে ইসলামী, শিবির এরা বাংলাদেশের অংশ!! আর কতদিন আমরা চোখ বন্ধ করে থাকব, নিজেদের ধুলিস্যাত প্রাপ্তির অপেক্ষায় কি আমরা আছি??



জামায়াত-শিবিরের ভন্ডামির কিছু লিংকঃ



ভাবছি এখন থেকে জামায়াট-শিবিরের ভন্ডামির মুখোশ খোলার জন্য যেখানে যেমন লিংক পাবো এই পোষ্টে আপডেট করবো। আপনারাও আমাকে সাহায্য করতে পারেন লিংক দিয়ে।



১। http://mjalam.amarblog.com//posts/95102/

২। Click This Link

৩। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের ভারতীয় এজেন্ট বলেছিল।

৪। শান্তি কমিটি গঠন

৫। জামায়েতের নেতা মেজর জেনারেল ওমরাও খান পাকিস্তানের শত্রুদের (মুক্তিকামী জনগণকে) ধরিয়ে দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেন।

৬. জামাতের নেতা মওলানা ইউসুফ খুলনার শাহজাহান আলী রোডে অবস্থিত আনসার ক্যাম্পে ৯৬ জন জামাত কর্মী নিয়ে প্রথম রাজাকার বাহিনী গড়ে তোলেন।

৭. জামায়াতের ততকালীন আমির মওদুদী বলেছেন পাকিস্তানী বাহিনীর হস্তক্ষেপ যৌক্তিক।

৮. জামাত সাধারণ সম্পাদক আব্দুল খালেকের আহ্বান- গ্রামে গ্রামে রক্ষীদল গঠন করুন।

৯. সামরিক আইনে রাজাকারদের যে কোন লোককে গ্রেফতার করার ক্ষমতা প্রদান করায় জনগণের উপর তাদের অত্যাচার বৃদ্ধি হয়।

১০. পাক সেনারা আমাদের ভাই, তারা জেহাদী চেতনায় উজ্জীবিত – মতিউর রহমান নিজামী।

১১. পাকিস্তান অখন্ডতা ও সংহতি সংরক্ষণ এ্যাকশন কমিটি গঠন – দৈনিক সংগ্রাম ৯ই আগস্ট, ১৯৭১ ।

১২. তথাকথিত বাংলাদেশ আন্দোলনের সমর্থকরা ইসলাম, পাকিস্তান ও মুসলমানদের দুশমন – গোলাম আযম

১৩. জামাতের একজন সদস্যও পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাদেশ আন্দোলনে নিজেদের কোন ক্রমেই জড়িত করেনি – মওলানা আব্দুর রহিম – দৈনিক সংগ্রাম

১৪. ছাত্রসংঘ কর্মীরা পাকিস্তানের প্রতি ইঞ্চি জায়গা রক্ষা করবে – মতিউর রহমান নিজামী

১৫. জামাতে ইসলামী নিরলসভাবে শান্তি কমিটির সাথে কাজ করে যাচ্ছে – গোলাম আজম

১৬. আল বদর বাহিনীর অভিযান: ৪০ মুক্তিযোদ্ধা গ্রেফতার- দৈনিক সংগ্রাম

১৭. বুদ্ধিজীবি ও মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপারে আব্বাস আলী খান বলেন এদের নির্মূল করার ব্যপারে শান্তি বাহিনী ও সেনা বাহিনীকে সহায়তা করুন

বুয়েটে শিবির ও মৌলবাদী গোষ্ঠীর তৎপরতা : সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের উদ্বেগ
২৯ এপ্রিল ২০২৪, ০৩:২১ পিএম
অনলাইন সংস্করণ
ক্যাম্পাসে রাজনীতিতে নিষিদ্ধ থাকলেও বুয়েট ক্যাম্পাসে জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র শাখার গোপন তৎপরতার খবরে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছে সেক্টর কমান্ডারস ফোরাম-মুক্তিযুদ্ধ-৭১।
জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যুদ্ধাপরাধীদের মহিমান্বিত ও যুদ্ধাপরাধকে খর্ব করে দেখিয়ে আসছে ইসলামী ছাত্রশিবির।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যুদ্ধাপরাধীদের মহিমান্বিত করা এবং যুদ্ধাপরাধকে খর্ব করতে ইসলামী ছাত্রশিবির।
যুদ্ধাপরাধীদের দায়মুক্তির দাবিতে সোচ্চার এক ব্রিটিশ আইনজীবী পরিচালিত একটি পেজে বুয়েটের সাবেক শিক্ষার্থীদের নামে মিথ্যা ও উসকানিমূলক তথ্য ছড়িয়ে দেওয়ার ঘটনার পরপরই এমন বিবৃতি এলো।
বিবৃতিতে মিথ্যা ও উসকানিমূলক তথ্য ছড়ানো বন্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সম্মিলিত সচেতনতার দাবি জানানো হয়। মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ওই পেজের অনুষ্ঠানে বুয়েটের ছাত্র আবরার ফায়াজকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। বুয়েটকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ কমিটি দিচ্ছে এমন গুজব ছড়ায় আবরার ফাইয়াজের ফেসবুক প্রোফাইল থেকে। এরপরই বুয়েটের বিভিন্ন গ্রুপ ও পেজে এই বার্তা ছড়িয়ে পড়ে।
ক্যাম্পাস সূত্রে জানা গেছে, পেজটিতে এমন বিষয় প্রচারের অভিযোগ আনা হয়েছে যেটি প্রায়ই জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের অবমাননা ও শিবিরের প্রচারমাধ্যম হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে। এসব পেজের মাধ্যমে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান অচলাবস্থাকে আরও বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চলছে বলেও অভিযোগ।
২০১৩ সাল জুড়ে, জামায়াত ও শিবির বাস ট্রেনে আগুন বোমা হামলা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও যুদ্ধাপরাধের বিচারের পক্ষে সোচ্চার ব্লগারদের হত্যায় মেতে ওঠে।
এ ছাড়া পেজে যুদ্ধাপরাধের বিচারকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলেও উল্লেখ করা হয়। যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকার কারণে শিবিরের ছুরিকাঘাতের শিকার তন্ময় আহমেদকে নিয়েও এতে উসকানিমূলক তথ্য ছড়াতে দেখা যায়।
কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধী মীর কাসেম আলীর নিয়োগ করা যুক্তরাজ্যের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মাইকেল পোলাক ওই পেজের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন। স্বাধীনতার পাঁচ দশক পরেও যিনি যুদ্ধাপরাধীদের বীর বলে অভিহিত করার মতো তথ্যও ছড়ানো হয়।
বিবৃতিতে যুদ্ধাপরাধ বিরোধী আন্দোলনের কর্মী তন্ময় আহমেদসহ যুদ্ধাপরাধের বিচারের দাবিতে সোচ্চার মুক্ত চিন্তাবিদদের ওপর হুমকি নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করা হয়।
পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের স্থানীয় সহযোগীদের হাতে শহীদ বীর পরিবারের লাখ লাখ সদস্যদের চাওয়া ন্যায়বিচারের দাবিকে ভণ্ডুল করতে পোলাক, টবি ক্যাডম্যানসহ আরও অনেকেই লবিস্টদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে জামায়াতসহ যুদ্ধপরাধীরা।
সেক্টর কমান্ডারস ফোরাম-মুক্তিযুদ্ধ-৭১ এর বিবৃতিতে বলা হয়, যুদ্ধাপরাধীদের উত্তরসূরিদের মহিমান্বিত করার চেষ্টা চলছে। বুয়েটে ক্যাম্পাসে মানবাধিকারের নামে তা ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছ। অথচ তাদের বক্তব্য যুদ্ধাপরাধীদের সুরের প্রতিধ্বনি করে যা নিন্দনীয়।
এতে বলা হয়, এই ধরনের কার্যকলাপ একটি সাধারণ সত্যের সাক্ষ্য দেয় যে জামায়াতের ছাত্র শাখা শিবিরসহ বেশ কয়েকটি ফ্রন্ট এখনো যুদ্ধাপরাধ অস্বীকার করার জন্য একটি প্রচারণা চালাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের সামনে যুদ্ধাপরাধীদের নির্দোষ দেখানোর চেষ্টা চলছে। ছাত্রদের লক্ষ্য করে ভুল ইতিহাস প্রচারের একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ এটি।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পরিচালিত সোচ্চার নামে পেজটি কাসেম আলীর পরিবারের ভাড়া করা পোলাক উদ্বোধন করেছিলেন। যিনি যুদ্ধাপরাধীর দায়মুক্তি নিশ্চিত করার জন্য মানবাধিকার ক্ষেত্রকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বব্যাপী সমর্থন জোগাড় করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ লবিস্ট সংস্থার সঙ্গে এক মিলিয়ন ডলারের চুক্তি করেছিলেন।
১৯৭১ সালে গণহত্যা পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল তৎকালীন ছাত্র সংঘ, যা ১৯৭৭ সালে শিবির নামে নতুন নামকরণ করা হয়। দেশের ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার বিরুদ্ধে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ শুরু করে। নিজস্ব হত্যা মিশন ও প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করা ছাত্রদের রগ কাটা শিবিরের ট্রেডমার্ক বলে জানা গেছে।
একটি পোস্টে দেখা যায়, আওয়ামী লীগের ওয়েব টিমে সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করা হচ্ছে তন্ময়ের বিরুদ্ধে। যিনি মৌলবাদীদের হামলায় আহত হয়ে ১৩০টি সেলাই নিয়েছিলেন।
জামাতের ভাড়া করা অন্য আইনজীবী ক্যাডম্যানের সঙ্গে মিলে পোলাকও যুদ্ধাপরাধকে ক্ষুণ্ন করে যৌথ বিবৃতি জারি করেন। তারা নিজের মক্কেলদের যারা ভয়ংকর যুদ্ধাপরাধী তাদের বরং ভুক্তভোগী হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেন।
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক লেমকিন ইনস্টিটিউট ফর জেনোসাইড প্রিভেনশন ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশিদের হত্যাকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।
ক্যাম্পাসে নিষিদ্ধ হলেও প্রত্যন্ত হাওর এলাকায় নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনার অভিযোগে ২৪ শিক্ষার্থীকে আটক করার পর শিবিরের কার্যক্রম সামনে আসে।
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